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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
[ So J করিলে প্রাসাদনির্মাণ, বহুসংখ্যকস্তৃত্যনিয়োগ, খঞ্জুপাদিক্ৰীড়া (বাজি), ভিক্ষুকদিগকে অন্নদান এবং আড়ম্বর বা প্রজাউৎপীড়নের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্যপোষণ করিতে পারেন। এইরূপ কোন না কোন আমোদ বা নিরর্থক কাৰ্য্যে সমুদায় রাজস্ব অপব্যয়িত হুইতে পারে। 擊
কিন্তু সৎ ও বিজ্ঞ রাজার অতি অম্প অর্থই নিজের অামোদের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন; সুতরাং সাধারণের ছিতসাধনের নিমিত প্রচুর অর্থ উহাদের ছত্তে থাকে । পথনিৰ্ম্মাণ, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি চিরস্থায়ী উন্নতি সাধনের নিমিত্ৰও । অর্থের অভাব হয় না। কিন্তু প্রকৃত সৎ রাজার সংখ্যা অতি অপ। মনুষ্য এত স্বার্থপর যে রাজস্ব একবার হস্তগত হইলে রাজার যে উছা প্রজার হিতার্থে ব্যয় করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না ।
এই জন্য ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ-সভা অন্তদ্ৰোছ ও রাজ্যবিপ্লব দ্বারা এই নিয়ম স্থির করিয়াছেন যে কি ২ কর আদায় হইবে এবং রাজস্ব কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাছা তঁাহারাই ধাৰ্য্য করিয়া দিবেন ; অর্থাৎ সমুদায় রাজস্ব হইতে কত টাকা সৈনিকদিগের বেতনে, কত টাকা নৌসেনার বেতনে, কত টাকা বিচারকর্তার বেতনে, এবং কত টাকা রাজার নিজার্থে ব্যয়িত হুইবে তাহা তাহারা স্থির করির দিবেন। এই শেষ টাকাটাই রাজাদের হস্তে সমপিত হয়। ইংলণ্ডে রাজ্ঞীর নিজ খরচের নিমিত্ত রাজস্বের শত ভাগের এক ভাগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের রাজস্ব ৫০ কোটি টাকা, কিন্তু গবর্ণর-জেনারল বার্ষিক ২ই লক্ষ টাকা পান। যে সকল বিষয় শাসনকৰ্ত্তাদের বোধে প্রজাদিগের প্রকৃত মঙ্গলকর তৎসম্পাদনার্থেই প্রায় সমুদায় রাজস্ব ব্যয়িত হইয় থাকে। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে এরূপ দেখা যায় না। সমুদায় রাজস্ব রাজাদিগের হস্তে থাকে এবং তিনি প্রায় সমুদায়ই অপব্যয়ে নষ্ট করেন। সেদিন পর্য্যম্ভও ইউরোপের অনেক দেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে প্রজাদিগেরধনে ও প্রাণে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার ; কিন্তু ইংরাজের এই মত সংস্থাপন করিয়াছেন যে রাজা রাজ্যের প্রধান কৰ্ম্মচারী মাত্র, যোগ্যতা অনুসারে তিনি বেতন প্রাপ্ত হইবেন । ইংরাজের, ফরালি ও জার্মণজাতির এক শত বৎসর পূর্বে এই মত স্থির করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের অনেক দেশের রাজার যথেচ্ছাচারী ছিলেন, কেবল ইংলণ্ড ও সুইটজারলণ্ডদেশে এইরূপ যথেচ্ছাচার কখন দৃষ্ট হয় নাই। এখনও ইউরোপের অনেক রাজাকে যথেচ্ছাচারী বলা যায়,কিন্তু উদ্ধিাদের মধ্যে কেহই সমুদায় রাজস্ব আপনাদের হস্তগত করিয়া অপব্যয় করিতে পারেন না; সুতরাং উহার প্রকৃতপক্ষে যথেচ্ছাচারী নহেন। পারস্য ও আফ্রিকার কতিপয় অৰ্দ্ধসভ্য মুসলমানজাতিদের রাজার এবং ভারতবর্ষের দেশীয় রাজারাই প্রকৃত যথেচ্ছাচারী। :
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